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পৃিথবীেত  যা  যত  েবিশ  দামী  বা  গুরুত্বপূর্ণ  তা  অর্জেনর  জন্যও  তত  েবিশ  শ্রম  বা  মূল্য  িদেত  হয়।  একত্ববাদ,
স্বাধীনতা,  মানবতা  ও  উচ্চতর  সব  মূল্যেবােধরই  সমষ্িট  হল  ইসলাম।  তাই  ইসলাম  মানবজািতর  জন্য  মহান  আল্লাহর
সবেচেয় বড় উপহার। এই ইসলাম মানবজািতর কােছ এেসেছ হাজার হাজার বছর ধের এক লাখ বা দুই লাখ নবী বা েখাদায়ী
প্েরিরত পুরুেষর অেশষ ত্যাগ-িতিতক্ষা এবং রক্েতর িবিনমেয়। পিরপূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ ধর্ম ইসলােমর মহাতরীর
অগ্রযাত্রা  িবশ্বনবী  (সা.)’র  মাধ্যেম  অতীেতর  ইিতহােসর  সব  েরকর্ড  ভঙ্গ  কের।  িকন্তু  িবশ্বনবী  (সা.)’র
িতেরাধােনর  পর  এই  মহাতরীর  অগ্রযাত্রা  ধীের  ধীের  স্িতিমত  হেত  থােক।  এ  প্রসঙ্েগ  িখলাফত  যুেগর  একিট  িবেশষ
পর্যােয় সংঘিটত কেয়কিট গৃহযুদ্েধর কথা উল্েলখ করা যায়। কুচক্রী ও  কােয়িম স্বার্থবাদী মহেলর ষড়যন্ত্ের
িবশ্বনবী (সা.)’র  িহজরেতর প্রায় ৪০ বছর পরই ইসলােমর নােম চালু হয় রাজতন্ত্র। েভাগবাদ ও েগাত্রবাদসহ জািহিল
যুেগর নানা প্রভাব আবারও প্রাধান্য িবস্তার করেত থােক। এক পর্যােয় পিরস্িথিত এত েশাচনীয় হেয় ওেঠ েয একজন
মদ্যপায়ী, ব্যািভচারী, জুয়ািড় ও পুেরাপুির ফািসক চিরত্েরর এক ব্যক্িত ইসলামী েখলাফেতর কর্ণধার হেয় বেস।
িকন্তু ইয়ািজদ ও তার দলবেলর প্রকাশ্য পাপাচার েদেখও একমাত্র হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) ছাড়া েকউ তার িবরুদ্েধ

িবদ্েরাহী হেত বা প্রকাশ্েয কথা বলেতও সাহসী হয়িন।
আসেল েস যুেগ উমাইয়া শাসকেগাষ্ঠী ও তােদর সহেযাগীরা ইসলােমর েলবাস পেরই ইসলােমর বােরাটা বাজােনার আেয়াজন
পাকােপাক্ত  করিছল।  ইসলােমর  এমন  দুর্িদেন  িযিন  স্বাধীনতা,  ন্যায়িবচার,  মানিবকতা  ও  সত্েযর  ঝাণ্ডা  উঁিচেয়

প্রকৃত ইসলামেক আবারও জািগেয় েতালার উদ্েযাগ িনেয়িছেলন িতিন িছেলন মহামিত হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)।
ইসলামী বর্ণনায় এেসেছ, েকােনা এক সময় মহানবী (সা.) স্বপ্েন েদেখন েয, বনী উমাইয়্যা তাঁর িমম্বের বানেরর মত
নাচানািচ করেছ। এ স্বপ্ন েদেখ িতিন এমনই েশাকাহত হেলন েয, এরপর যতিদন েবঁেচ িছেলন িতিন আর হােসনিন। তাঁর এই
স্বপ্ন েদখার পর পিবত্র কুরআেনর সুরা বিন ইসরাইেলর ৬০ নম্বর আয়াত নােজল হেয়িছল। ওই আয়ােত বলা হেয়েছ:  “এবং
(স্মরণ কর) যখন আমরা েতামােক বেলিছলাম েয, িনশ্চয় েতামার প্রিতপালক মানুষেক পিরেবষ্টন কের আেছন এবং আমরা
েতামােক  েয  স্বপ্ন  েদিখেয়িছলাম  তা  েকবল  মানুেষর  জন্য  পরীক্ষার  মাধ্যম  িছল  এবং  কুরআেন  বর্িণত  অিভশপ্ত

বৃক্ষিটও। আমরা মানুষেক ভীিত প্রদর্শন করেত থািক, িকন্তু তা তােদর চরম ঔদ্ধত্যেকই েকবল বৃদ্িধ কের।”  
তাফিসের তাবািরসহ কেয়কিট সুন্িন সূত্রমেত,  কুরআেন উল্িলিখত ওই ‘অিভশপ্ত বৃক্ষ’  বলেত আবু সুিফয়ােনর বংশধর
তথা  উমাইয়ােদর  েবাঝােনা  হেয়েছ  এবং  রাসূল  (সা.)  স্বপ্েন  তাঁর  িমম্বের  বানরেদর  নাচানািচর  েয  ঘটনািট

েদেখিছেলন  তার  অর্থ  উমাইয়ােদর  মাধ্যেম  েখলাফত  দখল  করা  হেব।   
যাই  েহাক,  হযরত  ইমাম  হুসাইন  (আ.)  লক্ষ্য  কেরন  েয,  ইসলােমর  িশক্ষা  ও  সংস্কৃিতেক  পুেরাপুির  িবলুপ্িতর
ব্যবস্থা  করেছ  উমাইয়া  রাষ্ট্রযন্ত্র।   তাই  ইসলামেক  রক্ষার  ও  মানুষেক  সিঠক  পথ  েদখােনার  গুরু  দািয়ত্ব
পালেনর  জন্য  এিগেয়  আেসন  এই  মহান  ইমাম।  িতিন  িনেজই  এ  প্রসঙ্েগ  বেলেছন:  “আপনারা  েজেন  রাখুন  েয  এরা  (বিন
উমাইয়ারা) সব সময়ই শয়তােনর সঙ্গী। তারা আল্লাহর িনর্েদশ ত্যাগ কেরেছ এবং প্রকাশ্েয  ফাসাদ বা দুর্নীিত ও
অনাচার  কের  যাচ্েছ।  তারা  আল্লাহর  িবধানেক  িনিষদ্ধ  কেরেছ  এবং  জনগেণর  সম্পদেক  ব্যক্িতগত  সম্পেদ  পিরণত
কেরেছ। তারা আল্লাহ যা িনিষদ্ধ বা হারাম কেরেছন েসসবেক হালাল বা ৈবধ কেরেছ এবং আল্লাহ েযসবেক হালাল কেরেছন

েসসবেক হারাম কেরেছ।”



হযরত  ইমাম  হুসাইন  (আ.)  আেরা  বেলেছন,  “েহ  আল্লাহ!  আপিন  েতা  জােনন,  আমােদর  পক্ষ  েথেক  যা  হচ্েছ  তা  রাষ্ট্র
ক্ষমতা দখেলর প্রিতদ্বন্দ্িবতা নয়। দুিনয়ার স্বার্থ হািসলও আমােদর লক্ষ্য নয়। বরং েতামার দ্বীনেক বাঁিচেয়
রাখা,  েতামার ভূখণ্েড সংস্কার আনা ও িনর্যািতত ব্যক্িতেদর স্বস্িত  েদয়ার জন্যই  আমরা িকয়াম কেরিছ যােত

ধর্েমর ফরজ িবষয় ও িবধানগুেলা বাস্তবায়ন করা হয়।”  
দুঃখজনক িবষয় হল,  মুসিলম িবশ্েবর অেনেকই আজও কারবালা িবপ্লেবর প্রকৃত ঘটনা,  লক্ষ্য,  গুরুত্ব এবং ইসলােমর
প্রকৃত  েনতৃবৃন্দ  ও  অেযাগ্য  েনতৃবৃন্েদর  পিরচয়  ভালভােব  জােনন  না।  ইসলােমর  ইিতহােসর  অেনক  বাস্তবতােকই

অস্পষ্ট  রাখা  হেয়েছ  হাজার  হাজার  বা  লাখ  লাখ  িমথ্যা  হাদীস  ও  িবকৃত  ইিতহাস  প্রচােরর  মাধ্যেম।
ফেল অেনেকই মেন কেরন মুসিলম রাষ্ট্েরর শাসক যিদ জািলমও হয় তবুও তার িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ করা নাজােয়জ। তাই
ইমাম েহাসাইন (আ.)  ও  তার সঙ্গীরা েয অবর্ণনীয় কষ্েটর িশকার হেয়েছন তার জন্য তাঁরাই দায়ী!  িবেশষ কের ইমাম
েহাসাইন (আ.)-েক ইরােকর কুফার িদেক েযেত অেনক সাহাবীই িনেষধ কেরিছেলন, িকন্তু তা সত্ত্েবও িতিন েকন তােদর
িনেষধ না শুেন েসিদেক েগেলন? িকংবা রাজা-বাদশাহরা পৃিথবীর বুেক আল্লাহর প্রিতিনিধ তা তারা যত অেযাগ্য বা
ফােসকও হন না েকন! িকংবা েকউ বেলন, আল্লাহ অেশষ ক্ষমাশীল ও দয়ালু তাই ইয়ািজেদর মত জািলমেকও ক্ষমা কের িদেত
পােরন।  অথবা  ইয়ািজেদর  প্রিত  অসম্মান  করা  যােব  না,  কারণ  তােত  তার  িপতাসহ  েযসব  সাহাবী  ইয়ািজদেক  সমর্থন

জািনেয়  ‘ভুল’   কেরেছন  বা   কিথত  ইজিতহােদ  ‘ভুল’  কেরেছন  তােদরও  অসম্মান  করা  হেব!
অথচ এই শ্েরণীর মানুষ ভুেল যান বুখাির ও মুসিলম শরীেফর এই হাদীস েযখােন িবশ্বনবী (সা.) বেলেছন :  “িকয়ামেতর
িদন আমার সাহািবেদর মধ্েয হেত একিট দলেক (অথবা বেলেছন আমার উম্মেতর মধ্য হেত একিট দলেক) আমার সামেন উপস্িথত
করা হেব। অতঃপর তােদরেক হাউেজ কাওসার হেত দূের সিরেয় েদয়া হেব বা েসখােন প্রেবশ করেত েদয়া হেব না। তখন আিম
বলব:  েহ  আমার  প্রভু!  এরা  আমার  সাহািব।  মহান  আল্লাহ  উত্তের  বলেবন:  আপনার  পের  পের  এরা  যা  িকছু  কেরেছ  েস

সম্পর্েক আপিন অবগত নন। তারা তােদর পূর্বাবস্থায় (অজ্ঞতা তথা জােহিলয়ােতর যুেগ) প্রত্যাবর্তন কেরিছল।”
( বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৯৪, ১৫৬ পৃ, ২য় খণ্ড, ৩২ পৃ, মুসিলম শরীফ ৭ম খণ্ড, পৃ-৬৬)

েকউ েকউ বেলন, ইয়ািজদ েতা ইমাম হুসাইন (আ.)-েক হত্যাই  কেরনিন, বরং তাঁেক হত্যার জন্য ইবেন িজয়াদেক িতরস্কার
কেরেছন এবং েকঁেদেছন!

এভােব নানা পন্থায় কারবালার সত্য ইিতহাসেক িবকৃত করা হচ্েছ এবং এই মহািবপ্লেবর প্রকৃত মাহাত্ম্য, গুরুত্ব
ও েচতনােক খােটা করা হচ্েছ।

িবশ্বনবী (সা.) তাঁর পিবত্র আহেল বাইতেক উম্মেতর ‘নাজােতর তরী’ িহেসেব উল্েলখ কেরেছন। িতিন উম্মতেক  তাঁর
আহেল  বাইেতর  েচেয়  আগ  বািড়েয়  না  চলার  িকংবা  তাঁেদর  পথ  বাদ  িদেয়  অন্য  কােরা  পথ   অনুসরণ  না  করার  আহ্বান

জািনেয়েছন।
হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.) আমােদরেক এটা িশিখেয় েগেছন েয সত্য ও িমথ্যার লড়াইেয় িনরেপক্ষ থাকার সুেযাগ েনই।
ইয়ািজেদর মত দুরাচারী ব্যক্িতর শাসনামেলর সমােলাচনা কের িতিন বেলেছন: েতামরা িক েদখছ না েয, আল্লাহর সঙ্েগ
করা  অঙ্গীকারগুেলা  েভঙ্েগ  েফলা  হচ্েছ,   িকন্তু  েতামরা  নীরব  রেয়ছ  ও  আল্লাহেক  ভয়  করছ  না।  অথচ  েতামােদর
বাপদাদার সঙ্েগ করা িকছু অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হেল েতামরা কান্নাকািট কর। অন্যিদেক রাসূল (সা.)’র  সঙ্েগ করা

অঙ্গীকারগুেলা উেপক্িষত হচ্েছ েদেখও েতামরা এ িবষয়েক গুরুত্ব িদচ্ছ না।”
িবশ্বনবী  (সা.)’র  হাদীেস  বলা  হেয়েছ,  যারা  জােলম  শাসক  ও   যারা  আল্লাহর  েঘািষত  হারামেক  হালাল  কের  তােদর
ব্যাপাের েকউ যিদ নীরব থােক এবং েকােনা প্রিতবাদ ও প্রিতক্িরয়া না েদখায় তাহেল তারও স্থান হেব ওই জােলম



শাসেকর জায়গায় তথা জাহান্নােম।
হযরত  ইমাম  হুসাইন  (আ.)  তাঁর  মহািবপ্লেবর  লক্ষ  সম্পর্েক  স্পষ্টভােবই  বেল  েগেছন:  “আিম  আমার  নানার  উম্মেতর
সংস্কােরর জন্য েবর হেয়িছ। আিম সত কােজর আেদশ িদেত চাই এবং অসত কােজর িনেষধ করেত চাই এবং আমার নানার আচরণ ও

সুন্নাত অনুযায়ী আচরণ করেত চাই।”
হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) িছেলন এমন একজন ব্যক্িতত্ব যাঁর সম্পর্েক িবশ্বনবী (সা.) বেলেছন: "হুসাইন আমার েচােখর
আেলা, েস আমা হেত এবং আিম হুসাইন হেত। যা িকছু তাঁেক আনন্িদত কের তা আমােকও আনন্িদত কের, যা িকছু তাঁেক কষ্ট

েদয় তা আমােকও কষ্ট েদয়। আর যা আমােক কষ্ট েদয় তা আল্লাহেকও কষ্ট েদয়।"
একবার  রাসূল  (সা.)  িশশু  হুসাইন  (আ.)’র  জন্য  উেটর  মত  হেয়  তাঁেক  িপেঠ  িনেয়  ভ্রমণ  করিছেলন।  এ  দৃশ্য  েদেখ  এক
সাহাবী  মন্তব্য  কেরিছেলন,  হুসাইেনর  বাহনিট  কতই  না  উত্তম!  জবােব  রাসূল  (সা.)  বেলিছেলন,  আমার  সওয়াির  বা
যাত্রীও কতই না উত্তম। িবশ্বনবী প্রায়ই িশশু হুসাইন (আ.)’র  গলায় চুেমা েখেতন। কারবালার অনাগত ঘটনার জন্য

কাঁদেতন।
 


